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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ ՀԵ՞Տ)
বাঁচবে তো ?
হয়তো বাঁচবে। ঠিক নেই।
এতক্ষণ পরে নীলিমা প্রথম জিজ্ঞাসা করে, তোমার কিছু হয়নি তো ?
এক ঘা ডান্ড খেয়েছি।
বঁ হাতটা প্ৰায় অবশ, টনটনে ব্যথা। মণি এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গিরীনের মুখে যাতনার ছাপটা সবখানি কবি মনসুরের জন্য তার বেদনাবোধের প্রমাণ বলে ধরে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এ রকম বন্ধুত্ব কল্পনা করতে গেলে তার অনেক বিষয়েই মুশকিলের সীমা থাকে না।
সন্ধ্যার সময় এক খাপছাড়া ব্যাপার ঘটে। চাল-আটা কম পড়েছে। এ বেলা, মেয়েরা আলোচনা করছিল। সে বিষয়ে কী ব্যবস্থা করা যায়। কিছু চোরাবাজারি চাল এনে রেশনের ঘাটতি পুরনের কথা ছিল গিরীনের, চাল সে আজ আনতে পারেনি। আচমকা একটি মেয়ে আসে এ বাড়িতে, তার চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর। তাদের মতো তাদেরই ধরনে শাড়ি-ব্লাউজ পরা, আলগা খোপা এবং মাথার পিছনে আঁচল ঠেকানো ঘোমটা। শুধু সিঁথিটা সাদা। নীলিমা তাকে সবিস্ময়ে অভ্যর্থনা জানায়, রশৌনা ! তুমি এখানে ?
তার নাম শূনে মণিরা থ বনে থাকে। রশোনার চোেখ-মুখের কাঠিন্য সুস্পষ্ট, নরম গাল পাতলা ঠোটের আড়ালে সে যেন দাঁতে দাঁতে কামড়ে আছে।
তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করতে এলাম।--রাশোনা বলে। হাসপাতালে গিয়েছিলে ভাই ? সরস্বতী তার মোলায়েম গলায় শুধায। সেখান থেকেই আসছি। নীলিমার মুখে উদবেগের ছাপ পড়ে!-কী হয়েছে ? ব্যাপার কী ? কবি ভালো আছে তো ? শরম লাগল না জিগ্যেস করতে ? গলায় আটকাল না ?--আবেগে ফেটে পড়ে রাশেদীনা, তীব্রতায় তীক্ষতায় চমকপ্ৰদ মনে হয় তার জ্বালা আর ক্ষোভ-ফন্দি করে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মারলে,---কী হয়েছে, ব্যাপার কী, ভালো আছে তো ! মণি যে বলত তোমাদের জাতটাকেই বিশ্বাস নেই, এমনি করে তার প্রমাণ দিলে ? বন্ধুকে খুন করিযে ?
খুন করিয়ে ? নীলিমার চমক লাগে, কী বলছিস তুই ? তিনটের সময় ও দেখে এলতুই তুই করিস নে তুই আমাকে ! তুই আমার বন্ধু নোস। তোরা খুনে, তোরা জাহান্নামে যাবি। উত্তেজনায় সে থারথার করে কঁপে, এলোমেলো নিশ্বাস নেয়। কিন্তু তার ঘূণা-বিদ্বেষের তীব্ৰতা ভুল করার উপায় নেই, শুধু বেদনায় অভিমানে সে আত্মহারা হয়নি। নীলিমা তাকে ঘটাতে না চেযে শুকনো সুরে সোজা প্রশ্ন করে, মনসুর কি বেঁচে নেই ?
মারতেই তো চেয়েছিলে, পারলে না বলেই তো জ্বলোপুড়ে মরছ ! যাক, কবি তাহলে বেঁচেই আছে, শোকের ধাক্কায় মাথা খাবাপ হয়ে রাশোনার এ পাগলামি নয়। ছেলেবেলা থেকে স্কুলে তারা একসালে পড়েছে, ভাব তাদের আজকের নয়, তাদের সখিত্বের ভিত্তিতেই গিরীন আর মনসুরের পরিচয়, বন্ধুত্ব ! আচমকা এভাবে এসে রশোেনা এ রকম আবোলতাবোল কথা বলতে শুরু করায় মনে মনে নীলিমা চরম দুর্ঘটনাটাই ঘটেছে বলে ধরে নিয়েছিল। সেটা সত্য নয় জেনে নীলিমা যে কী ভরসা পেল ।
রশোেনা সহজেই আবেগ সামলে নেয়। সে সত্যই মনগড়া অভিমানে কাতর হয়ে নালিশ জানাতে আসেনি, রাগের জ্বালা সইতে না পেরে অসময়ে এত দূরে ঝগড়া করতে এসেছে। তার পরের কথা ব্যবহারে সেটা আরও স্পষ্ট হয়। নীলিমা তাকে বসতে বলে, জানতে চায় তাদের
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